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১১তম পর্ব  
আমরা যিদ িবিভন্ন ধর্ম বা ধর্মীয় উৎসগুেলা িনেয় গভীরভােব পর্যােলাচনা কির তাহেল েদখেত পােবা বহু ধর্ম কােলর পিরক্রমায়
িবিভন্ন মাযহাব বা েফর্কায় িবভক্ত হেয় েগেছ। মহান ঐশী ধর্মগুেলার ক্েষত্েরও এ সত্য সমানভােব প্রেযাজ্য। ধর্মগুেলার
প্রবর্তন কেরিছেলন যাঁরা,তােদঁর সােথ কালগত দূরত্ব সৃষ্িটর কারেণ এইসব মাযহাব আর েফর্কার জন্ম হেয়েছ। এ ধরেনরই একিট েফর্কা
হচ্েছ 'ওহািব' েফর্কা।
িনঃসন্েদেহ ঐশী ধর্মগুেলােত এেতাসব েফর্কা আর মাযহাবগত মতপার্থক্য এেসেছ মানুেষর িচন্তা েথেক। েকননা আল্লাহর পক্ষ েথেক
আসা সকল নবী-রাসূেলরই লক্ষ্য বা িমশন িছল এক আল্লাহর প্রার্থনা বা একত্ববােদর প্রিত মানুষেক আহ্বান করা। এক্েষত্ের সকল
নবীরই লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য িছল এক ও অিভন্ন এবং তােদঁর সবাই মানব জািতেক িবচ্িছন্নতা পিরহার কের ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ
িদেয়েছন। সর্বেশষ ত্রাণকর্তার আিবর্ভাব এবং জুলুম িনর্যাতেনর অবসান ঘিটেয় ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা করাও সকল ঐশী ধর্েমর
অিভন্ন িবশ্বাস। একইভােব সকল ঐশী ধর্ম এ ব্যাপাের অিভন্ন িবশ্বাস েপাষণ কের েয, ওহী আল্লাহর পক্ষ েথেক অবতীর্ণ হেয়েছ-যা সকল
মােরফাত বা আধ্যাত্িমকতার উৎস। তেব ইিতহােসর কাল পিরক্রমায় আমরা লক্ষ্য করেবা,সামািজক পিরেবশ-পিরস্িথিত, েলাভ-লালসা এবং
পার্িথব মুনাফার েলােভ অথবা অন্য েকােনা দুরিভসন্িধমূলক িচন্তার কারেণ েকােনা েকােনা ব্যক্িতর মােঝ ধর্ম সম্পর্েক ভুল
উপলব্িধর প্রকাশ ঘেটেছ।
িচন্তা ও উপলব্িধগত এই পার্থক্য কালক্রেম ব্যাপকভােব িবস্তৃত হেয় ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদর মােঝ িবচ্িছন্নতার জন্ম িদেয়েছ।
এভােবই অসংখ্য েফর্কা এবং মাজহাব-চাই তা মানুেষর িচন্তাগত ভ্রান্িতর কারেণই েহাক িকংবা েকােনা ব্যক্িত,দল বা কােরা
রাজৈনিতক দুরিভসন্িধর কারেণই েহাক-গেড় উেঠেছ। একথা এখন অনস্বীকার্য বাস্তবতা েয এইসব েফর্কা এবং মাজহাব দ্বীন বা ঐশী
ধর্মগুেলার ঐক্যেক টার্েগট কের িবচ্িছন্নতার তীর িনক্েষপ কেরেছ। ঐশী ধর্মগুেলা হচ্েছ ঐক্েযর মূল উৎস। ঐক্েযর এই উৎসমূেল
িবচ্িছন্নতার বীজ েরাপন কেরেছ েফর্কা বা মাজহাবগুেলা-েযসব মাজহাব কখেনা কখেনা সাম্প্রদািয়ক েগাঁড়ািমপূর্ণও বেট। 'ওহািব'
মতবাদও অপরাপর বহু েফর্কার মেতা একিট েফর্কা।
অন্যান্য েফর্কার মেতা এই েফর্কািটরও েশকড় প্েরািথত রেয়েছ এর প্রিতষ্ঠাতার ব্যক্িতগত িচন্তাধারার মধ্েয। ওহািব মতবােদর
মূল ভাবনাগুেলা গৃহীত হেয়েছ 'ইবেন তাইিময়া'র িচন্তাধারা েথেক। তাই প্রথেমই ইসলাম ধর্ম সম্পর্েক ইবেন তাইিময়ার
দৃষ্িটভঙ্িগগুেলা একবার পর্যােলাচনা কের েনওয়া জরুির। িহজির সপ্তম শতাব্িদেত তথা ৬৬১ িহজিরেত 'তািকউদ্িদন আহমাদ ইবেন
আব্দুল হািলম' তৎকালীন তুরস্েকর দক্িষণাঞ্চলীয় হাররান ( ইংেরিজ ভাষায় Carrhae ) শহের জন্মগ্রহণ কেরন। িতিন ইবেন তাইিময়া
নােমই েবিশ পিরিচত। হাররান শহরিট েসই সময় িছল হাম্বিল মাজহাব চর্চার প্রধান প্রধান েকন্দ্রগুেলার একিট। বর্তমােন অবশ্য
শহরিটর েকােনা অস্িতত্ব অবিশষ্ট েনই। তেব প্রাচীনকােল হাররান িছল েবশ জাঁকজমকপূর্ণ এবং সাংস্কৃিতক িদক েথেক যেথষ্ট সমৃদ্ধ
একিট শহর।

ইবেন তাইিময়া এমন এক পিরবাের লািলত পািলত হন েযই পিরবারিট িছল এক শতাব্িদরও েবিশ সময় ধের হাম্বিল মাজহােবর পতাকাবাহী।
ধর্মীয় বহু বই-পুস্তক েলখােলিখ হেয়েছ এই পিরবাের। স্বয়ং ইবেন তাইিময়ার িপতা িছেলন হাররােনর িবখ্যাত ফিকহ। িতিন 'শায়খুল
বালাদ' নােম পিরিচত িছেলন। হাররােনর জনগণ তােকঁ খিতব এবং ইসলামী জ্ঞান ও িবদ্যার িশক্ষক িহেসেবই জানেতা। অপরিদেক ইবেন
তাইিময়ার জীবনকাল িছল ইসলামী ভূখণ্েড েমাঙ্গলেদর পাশিবক হামলার সমকালীন। েস সময় েমাঙ্গলরা ব্যাপক সিহংস হামলা চািলেয়
মুসিলম ভূখণ্ডগুেলা দখল কের িনেয়িছল এবং প্রিতিদনই প্রায় তােদর হুকুমাত িবস্তৃত হচ্িছেলা। এই যুেগ মূল্যবান সব ইসলামী
িশল্পকর্ম ও মুসিলম মনীষীেদর বইপুস্তকগুেলা েমাঙ্গলেদর হােত ধ্বংস হেয় িগেয়িছেলা।
িবখ্যাত আরব ঐিতহািসক ইবেন কািসর িলেখেছনঃ 'িহজির ৬৬৭ সােল অর্থাৎ ১২৬৯ খ্িরষ্টাব্েদ যখন ইবেন তাইিময়ার বয়স ৬ বছেরর েবিশ
িছেলা না,তখন হাররান শহেরর ওপর েমাঙ্গলেদর চাপ এেতা ব্যাপকভােব বৃদ্িধ েপেয়িছেলা েয, তােদর হামলার ভেয় হাররানবাসীরা শহর
েছেড় পািলেয় িগেয়িছেলা। ইবেন তাইিময়াও েস সময় তার পিরবােরর সােথ হাররান েথেক দােমশেক চেল িগেয়িছেলন।' দােমশেক যাবার পর



'দারুল হািদেস'র প্রধান িহেসেব দািয়ত্ব েনন ইবেন তাইিময়ার িপতা। েসখােন ইবেন তাইিময়া পড়ােলখা কেরন। িতিন তাঁর েযৗবনকাল
কাটান দােমশেক। তাঁর িপতাসহ হাম্বিল মাজহােবর িবিভন্ন িশক্ষেকর কােছ িতিন িফকাহ, হািদস, উসূল, তাফিসর, কালাম ইত্যািদ েশেখন।
এক পর্যােয় িতিন হাম্বিল মাজহােব ইজেতহােদর পর্যােয় েপৗেছঁন এবং ফেতায়া েদওয়া ও িশক্ষকতা করার মেতা েযাগ্যতা অর্জন কেরন।
দােমশেক তার িপতার মৃত্যুর পর িতিন িপতার স্থলািভিষক্ত হন এবং েকারআেনর তাফিসর পড়ােনার দািয়ত্েব িনেয়ািজত হন।
ইবেন তাইিময়া অন্যান্য ধর্ম এবং মাজহাব িনেয়ও পড়ােলখা কেরন এবং এমন িকছু ফেতায়া িদেত থােকন েযগুেলার সােথ আহেল সুন্নােতর
চার মাজহাবসহ িশয়া মাজহােবরও েকােনা িমল িছেলা না। ইবেন তাইিময়া মুসলমানেদর মােঝ প্রচিলত িকছু রীিতনীিতরও সমােলাচনা করেত
থােকন এবং এমনিক িকছু িকছু সুন্নােতর অনুসরণেক িশরেকর সােথ তুলনা করার পাশাপািশ আল্লাহর সােথ দূরত্ব সৃষ্িটর কারণ বেলও
উল্েলখ কেরন। মুসলমানেদর দৃঢ় িবশ্বাসগুেলার েকােনা েকােনািটর ব্যাপাের প্রশ্ন েতালার কারেণ এবং ব্যিতক্রমধর্মী ফেতায়া
প্রদান করার কারেণ ইবেন তাইিময়ার জীবেন শুরু হয় ব্যাপক েতালপাড়। িহজির ৬৯৮ সাল পর্যন্ত ইবেন তাইিময়ার িচন্তাধারা সম্পর্েক
েতমন িকছুই েশানা যায় িন, িকন্তু এখন আবার ধীের ধীের তার িচন্তাধারার উত্থান ঘটেছ। উদাহরণত বলা যায় এ বছরই আশআির মাজহােবর
িবরুদ্েধ একিট বই েলখা হেয়েছ েয বইিট দােমশেক ব্যাপক ৈহ ৈচ েফেল িদেয়েছ।
ইবেন তাইিময়া িনেজেক 'সালািফ' বেল মেন করেতন।সালািফ শব্েদর আিভধািনক অর্থ হচ্েছ অতীতচািরতা বা পূর্বপুরুষেদর িনঃশর্ত
অনুসরণ করা। তেব 'সালািফয়া' একিট েফর্কার নাম েযই েফর্কায় নবীজী (সা), তাঁর সাহািববর্গ এবং তােবিয়নেদর অনুসরেণর দাবী করা হয়।
তােবিয়ন বলেত েবাঝায় এমন শ্েরণীর েলাকজনেক যাঁরা এক বা একািধক সাহািবর সাহচর্য লােভ ধন্য হেয়েছন। সালািফরা মেন করেতন
ইসলােমর সকল আিকদা-িবশ্বাস সাহািব এবং তােবিয়নেদর আমল অনুযায়ী বাস্তবািয়ত হওয়া উিচত। আর ইসলামী আিকদা েকবল িকতাব এবং
সুন্নাত েথেকই গ্রহণ করেত হেব,আেলমেদর উিচত হেব না েকারআেনর বাইেরর েকােনা দিলল-প্রমােণর িভত্িতেত েকােনা িকছু আমল বা
বাস্তবায়ন করা। সালািফেদর িচন্তায় িবেবক-বুদ্িধ বা যুক্িত তথা গেবষণার েকােনা স্থান েনই,তােদর কােছ েকবল েকারআন-হািদেসর
মূল েটক্সটই প্রমােণর জন্েয যেথষ্ট। তােদর যুক্িতর িবেরািধতাকারীেদর সােথ তারা কেঠার ব্যবহার করেতা।
ইবেন তাইিময়া সালািফ ইসলাম তথা প্রাচীন ইসলােম েফরার অজুহাত েদিখেয় ইসলােমর িবিভন্ন িবষেয় এমন সব দৃষ্িটভঙ্িগ ও মতামত িদেত
থােকন যার িভত্িতেত মুসলমানেদর বহু িচন্তা ও কাজকর্ম প্রশ্েনর সম্মুিখন হেয় যায়,এমনিক বহুসংখ্যক মুসলমান ইসলাম েথেক
বিহষ্কৃত অর্থাৎ কােফর িহেসেব পিরগিণত হয়।
ইবেন তাইিময়া যখন তাঁর িনজস্ব িচন্তাভাবনা প্রসূত িবিভন্ন মতামত ও দৃষ্িটভঙ্িগ প্রকাশ কেরন, তখন তার ঐসব বক্তব্েযর
িবরুদ্েধ প্রিতবােদর ঝড় ওেঠ,িবেশষ কের িতিন যখন আল্লাহর গুণাবিল িনেয় কথা বলেতন তখন। িতিন আল্লাহ সম্পর্েক িবশ্বাস করেতন েয
আল্লাহ সশরীরী একিট সত্ত্বা এবং িতিন আকাশসমূেহর উর্ধ্েব থােকন। ইবেন তাইিময়াই প্রথম েকােনা মুসিলম িযিন আল্লাহর সশরীরী
সত্ত্বার প্রবক্তা এবং এর পক্েষ েলখােলিখও কেরেছন। িতিন মহানবী (সা) এর রওজা শিরফ িযয়ারত করা িকংবা তাঁর সম্পর্েক েকােনা
স্মরণসভা বা েকােনা অনুষ্ঠান করােক হারাম এবং েশর্ক বেল মেন করেতন। এছাড়া িতিন েকােনা ওিল আওিলয়া িকংবা েনককার বান্দােদর
শরণাপন্ন হওয়া অথবা তােদর সহায়তা প্রার্থনা করােকও হারাম বেল মেন করেতন েকননা তাঁর ধারণা এ ধরেনর আমেলর মােন হেলা আল্লাহ
বিহর্ভুত সত্ত্বার শরণাপন্ন হওয়া।
ইবেন তাইিময়া নবীজীসহ সকল অিলআওিলয়ার কবর েমরামত করা বা পিবত্র েকােনা কবেরর পােশ মসিজদ িনর্মাণ করারও িবেরাধী িছেলন এবং এ
ধরেনর কাজেক িতিন িশরক বেল মেন করেতন। তাঁর এইসব বক্তব্েযর িবরুদ্েধ িবিভন্ন মাজহােবর আেলম ওলামাগণ তীব্র প্রিতবাদ জানায়।
তারা আল্লাহর সশরীরী সত্ত্বায় িবশ্বাসী এবং আল্লাহেক মানুেষর মেতাই িচন্তা করেত অভ্যস্থ এমন েকােনা ব্যক্িতর এ ধরেনর
কথাবার্তা গ্রহণ করেত পারিছেলন না। তাঁরা েকারআেনর উদ্ধৃিত িদেয় ইবেন তাইিময়ার বক্তব্যগুেলােক খণ্ডন কের বহু বই িলেখেছন।
িবেশষ কের আল্লাহ েয অশরীরী বা ৈদিহক কাঠােমার উর্ধ্েব এবং মানুেষর উপলব্িধরও উর্ধ্েব েস সম্পর্েক িবস্তািরত েলখােলিখ
কেরেছন। েসইসােথ তাঁরা আদালেত আেবদন জািনেয়েছন ইবেন তাইিময়ার িবপথগামী িচন্তার িবরুদ্েধ কেঠার পদক্েষপ েনওয়ার জন্েয। ইবেন
তাইিময়া প্রিতবােদর এই ঝেড়র মুেখও তার িবশ্বােসর প্রকাশ ঘটােত থােকন।
েকবল তাই নয় যারা তাঁর িবেরািধতা করেছ তােদরেক িতিন কােফর বেল অিভিহত কেরন এমনিক কখেনা কখেনা তাঁর েলখায় তােদঁরেক অিভিহত
করার ক্েষত্ের অেশাভন শব্দও ব্যবহার কেরেছন। ইিতহােস এেসেছ িহজির ৭০৩ সােল ইবেন তাইিময়া যখন িবখ্যাত আরব মুসিলম আেরফ
'মিহিউদ্দন আরািব'র েলখা 'কুসুসুল েহকাম' নামক বইিট পেড়ন,তখন িতিন এেত তাঁর িনজস্ব মত ও িবশ্বােসর িবেরাধী বক্তব্য খুঁেজ পান।
েসজন্েয পাল্টা একিট বই েলেখন 'আন্নুসুসু আলাল ফুসুস' নােম। এ বইেত মিহউদ্িদন আরািব'র িচন্তাধারােক প্রত্যাখ্যান কের তাঁর
অনুসারীেদরেক অিভশাপ েদওয়া হেয়েছ। এভােব মতিবেরাধ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ কের।



মুসলমানেদর মােঝ প্রচিলত িবখ্যাত ধ্যান-ধারণার সােথ ইবেন তাইিময়ার বক্তব্য সাংঘর্িষক হবার ফেল ব্যাপক িবশৃঙ্খলার সৃষ্িট
হয়। যার পিরণিতেত ৭০৫ িহজিরেত িসিরয়ার আদালত তাঁর িবরুদ্েধ িমশের িনর্বাসেনর রায় েদয়। িহজির ৭০৭ সােল িতিন কারামুক্ত হন এবং
কেয়ক বছর পর আবার িসিরয়ায় িফের আেসন এবং তাঁর িনেজর দৃষ্িটভঙ্িগর অনকূেল পুনরায় েলখােলিখ করেত থােকন। ৭২১ িহজিরেত আবােরা
তাঁেক কারাগাের আটক করা হয় এবং ৭২৮ িহজিরর িজলকাদ মােস েশষ পর্যন্ত দােমশেকর েকল্লা কারাগাের মারা যান।
ইবেন তাইিময়ার মৃত্যুর পর তাঁর িচন্তাদর্েশরও প্রায় মৃত্যু ঘেট িগেয়িছল। খুব কম েলাকই তাঁর িচন্তাদর্েশর অনুসারী
িছল।িকন্তু পাঁচ শতাব্িদ পর 'মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব নজিদ'নােমর এক েলাক ইবেন তাইিময়ার আকােয়েদর িভত্িতেত নতুন কের একিট
েফর্কার জন্ম েদন।তাঁর ওই েফর্কার নাম হচ্েছ 'ওহািবয়্যাত'বা ওহািব মতবাদ। এই মতবােদর প্রিতষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল
ওহাব িহজির ১১১৫ সােল েসৗিদ অরেব জন্মগ্রহণ কেরন। তরুণ বয়েস িতিন ইবেন তাইিময়ার িচন্তাধারায় প্রভািবত িছেলন। এমন একিট
মতবােদর প্রবর্তন কেরন িতিন ইসলােমর ভারসাম্যপূর্ণ িশক্ষাগুেলার সােথ যার ব্যাপক মতপার্থক্য িছেলা। তেব িতিন তাঁর আিকদা
িবশ্বােসর িবস্তােরর ক্েষত্ের নজেদর শাসক 'মুহাম্মাদ িবন সাউেদ'র শক্িত ও ক্ষমতােক ব্যাপকভােব কােজ লািগেয়েছন। আব্দুল ওহাব
পুনরায় সালািফ মতবােদর প্রচার ঘটান। িতিন মুসিলম িবশ্েবর সবেচেয় পিবত্র েকন্দ্র অর্থাৎ মক্কা এবং মিদনায় তাঁর এই মতবাদ েপশ
কেরন এবং ভয়াবহ সংঘর্েষর মাধ্যেম তাঁর দৃষ্িটভঙ্িগ চািপেয় েদওয়ার েচষ্টা কেরন।
১২তম পর্ব
মুহাম্মাদ িবন আব্দুল ওহােবর িপতা সন্তােনর ভিবষ্যৎ সম্পর্েক তার ৈশশব েথেকই উদ্িবগ্ন িছেলন, েকননা তার েছেলর কথাবার্তায়
আচার আচরেণ েগামরািহ বা িবচ্যুিতর লক্ষণ িছেলা স্পষ্ট। আব্দুল ওহাব মুসলমানেদর েবিশরভাগ আিকদা িবশ্বাসেকই ঠাট্টা মশকরা
কের উিড়েয় িদেতা। মিদনায় পড়ােলখা করার সময় প্রায়ই এমন িকছু িবষয় তুেল ধরেতা িনর্িদষ্ট একিট আিকদার সােথ যা িছল
সামঞ্জস্যপূর্ণ। িশক্ষকরাও তার ভিবষ্যৎ িবচ্যুিতর ব্যাপাের পূর্বাভাস িদেয়িছেলন। মুহাম্মাদ িবন আব্দুল ওহাব মিদনােতও
ইসলােমর নিবর শরণাপন্ন হওয়া বা তাঁর রওজা িযয়ারত করেত আসা মানুেষর সমােলাচনা করেতন। জানা যায়, ৈশশেব িতিন িমথ্যা নবুয়্যেতর
দািবদার েযমন মুসাইলামাতুল কাজ্জাব িকংবা সাজ্জাদ, আসওয়াদ আনািসর মেতা ব্যক্িতেদর জীবনী পড়েতন এবং এ ব্যাপাের ভীষণ আকর্ষণ
েবাধ করেতন। তেব তাঁর আিকদা িবশ্বােসর ওপর সরাসির ছাপ পেড়েছ ইবেন তাইিময়া এবং তাঁর ছাত্র ইবেন কাইয়্েযম জুিযর মেতা েলাকেদর।
মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব যখন তার আিকদার কারেণ মিদনার েলাকজেনর িবেরািধতার সম্মুিখন হেলন তখন মিদনা েছেড় চেল েগেলন
নাজেদ। তারপর িকছুিদন িছেলন বসরায়। বসরায় যখন িছেলন তখন িতিন তাঁর আিকদা িনেয় আবােরা বাড়াবািড় কেরন এবং বসরা েথেকও িবতািড়ত
হন। ওহাব ধর্েমর সরল সিঠক পথ েথেক এেতা েবিশ িবচ্যুত হন েয আপামর মুসলমানেক কােফর-মুশিরক বেল েবড়ােত শুরু কেরন এমনিক
মুসলমানেদর হত্যা করােক ওয়ািজব বেলও মন্তব্য কেরন। আব্দুল ওহাব তার অসুস্থ িচন্তাধারার িভত্িতেত এমনিক মক্কা-মিদনার মেতা
ইসলােমর পিবত্রতম ভূখণ্ডগুেলােক পর্যন্ত 'দারুল কুফ্র' এবং 'দারুল হার্ব' বেল অিভিহত কেরন। পিবত্র এই স্থাপনাগুেলােক দখল করা
এবং ধ্বংস করােক তার অনুসারীেদর ওপর ওয়ািজব বেল েঘাষণা কেরন। সিহংসতা িছল আব্দুল ওহাব এবং তার অনুসারীেদর আচরণগত প্রধান
ৈবিশষ্ট্য।
১৩তম পর্ব
আব্দুল ওহােবর ভ্রান্ত আিকদার িবরুদ্েধ মুসিলম জনেগাষ্িঠ েতা বেটই, এমনিক তার িপতা এবং আপন ভাইও ঐ মতবাদ প্রত্যাখ্যান
কেরেছন। তার ভাই শায়খ েসালাইমােনর জীবনকথায় এেসেছ আব্দুল ওহােবর িপতা জীিবতকােল েছেলর এ ধরেনর আিকদা প্রচােরর ব্যাপাের
বাধা িদেয়িছেলন। তেব িহজির ১১৫৩ সােল িপতার মৃত্যুর পর অনগ্রসর িকছু েলােকর মােঝ তার আিকদা প্রচােরর সুেযাগ পায়। মুহাম্মাদ
ইবেন আব্দুল ওহােবর আিকদার িবষয়িট স্পষ্ট হবার পর তার িবরুদ্েধ বেড়া বেড়া বহু আেলম উেঠ আেসন। স্বয়ং তার ভাই শায়খ েসালায়মান-
িযিন িছেলন একজন হাম্বিল আেলম-িতিনও ওহােবর আিকদা প্রত্যাখ্যান কের একিট বই েলেখন। ইমানী দািয়ত্েবর অংশ িহেসেব ওহাবেক
েকারআন হািদেসর উদ্ধৃিত িদেয় বহু িচিঠও েলেখন িতিন এবং ইসলােমর েভতর এসব েবদায়াত প্রেবশ করােনা েথেক িবরত থাকার আহ্বান
জানান। একিট পত্ের িতিন সূরা িনসা'র ১১৫ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত কেরন েযখােন েলখা রেয়েছঃ 'সত্য সুস্পষ্ট হবার পর েয েকউ নবীজীর
িবেরািধতা কের এবং মুিমনেদর পথ ব্যতীত অন্য েকােনা পেথর অনুসরণ কের, আমরা তােক েসই বািতল পেথই চলেত েদেবা এবং েদাযেখ প্রেবশ
করােবা,েসই স্থানিট খুবই বােজ।'
তারপরও আব্দুল ওহাব তার জােহিল িবশ্বােসর ওপর স্িথর থােক এবং েয-ই তার দৃষ্িটভঙ্িগর িবেরািধতা কের তােকই কােফর বেল
সাব্যস্ত কের। েসালায়মান এক জায়গায় আব্দুল ওহােবর মূর্খতার কথা উল্েলখ কের তােক উদ্েদশ্য কের বেলেছনঃ রাসূেল আকরাম (সা)
বেলেছন 'েকােনা িবষেয় যার সিঠক জ্ঞান েনই েস িবষেয় তার উিচত নয় মতামত ব্যক্ত করা,বরং তার উিচত হেলা েযটা েস জােন না তা একজন



অর্থাৎ'যিদ না فاسَئلوا أهلَ الذکر ان کنتم لا تعلمون জ্ঞানী েলােকর কাছ েথেক েজেন েনওয়া'। সূরা আম্িবয়ার ৭ নম্বর আয়ােতও এেসেছঃ
জােনা তাহেল েয জােন তার কােছ িজজ্েঞস কেরা।'েসজন্েযই শায়খ েসালায়মান বলেতন-ওহােবর জ্ঞােনর অভাব রেয়েছ,তাই তার উিচত যারা
জ্ঞানী ও ইসলামী িচন্তািবদ তােদরেক িজজ্েঞস করা এবং তােদর অনুসরণ করা।
যাই েহাক ওহােবর িবরুদ্েধ েস সময় এেতাসব িবেরািধতা সত্ত্েবও েস তার ভ্রান্ত আিকদােক নাজদ অঞ্চেলর িকছু েলােকর মােঝ প্রচার
করেত সক্ষম হেয়িছল। সমাজ িবজ্ঞানীগণ এর কারণ িহেসেব বেলেছন ঐ এলাকািট িছল প্রত্যন্ত মরু,তােদর েলখাপড়া িকংবা দ্বীনী জ্ঞান
িছল এেকবােরই নগণ্য। েসই এলাকার সামািজক ও সাংস্কৃিতক ৈদন্যতার কারেণই েসখানকার িকছু েলাকজন ওহােবর আিকদা গ্রহণ কেরিছল। এই
শ্েরণীর েলাকজনেক েয-েকউ খুব সহেজই প্রতািরত করেত পাের। তাছাড়া ওহােবর কথাবার্তার ভঙ্িগটাও িছল েবশ আকর্ষণীয় এবং মুগ্ধকর।
সেবার্পির মুহাম্মাদ ইবেন সাউদ এবং ব্িরিটশ উপিনেবশবাদী শক্িতর ব্যাপক পৃষ্ঠেপাষকতা িছল তার েপছেন।
এমিনেতই পশ্িচমা উপিনেবশবাদী শক্িতগুেলা এ সময় চারিদক েথেক মুসিলম িবশ্বেক আক্রমেণর লক্ষ্যবস্তুেত পিরণত কেরিছল।
ব্িরিটশরা পূর্বিদক েথেক ভারেতর বৃহৎ অংশ দখল কের পারস্য উপসাগর উপকূেলর িদেক অগ্রসর হচ্িছেলা। তারা প্রিতিট মুহূর্েত
ইরােনর দক্িষণ-পশ্িচম িদেক অগ্রসর হচ্িছেলা। ফরািশরাও েনেপািলয়েনর েনতৃত্েব িমশর, িসিরয়া এবং িফিলস্িতন দখল কের ভারেতর
িদেক যাবার িচন্তা করিছেলা। রুশরাও েচেয়িছেলা ইরান এবং তুরস্েক বারবার হামলা চািলেয় তােদর সাম্রাজ্য একিদক েথেক েসই
িফিলস্িতন পর্যন্ত অন্যিদেক সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত িবস্তৃত করেত। েস সময়কার আেমিরকাও উত্তর আফ্িরকার মুসিলম
েদশগুেলার িদেক তােদর েলালুপ দৃষ্িট িনক্েষপ কেরিছল। তারা িলিবয়া এবং আলেজিরয়ায় গুিলবর্ষণ কের মুসিলম িবশ্েব অনুপ্রেবশ
করার েচষ্টা চািলেয়িছল। এরকম একিট কিঠন পিরস্িথিতেত যখন শত্রুেদর েমাকােবলায় মুসলমানেদর মধ্েয পারস্পিরক সহেযািগতা ও
সহমর্িমতামূলক হৃদ্যতার প্রেয়াজন িছেলা,িঠক েস সময় মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচােরর মাধ্যেম
মুসলমানেদরেক কােফর সাব্যস্ত কের মুসিলম ঐক্যেক চ্যােলঞ্েজর মুেখ েঠেল িদেয়িছেলা।
এেদর মােঝ ব্িরিটশ উপিনেবশবাদই িছেলা সবেচেয় অগ্রসর। তারা মুসলমানেদর ঐক্েয ফাটল সৃষ্িট কের তােদর সম্পদ লুট করার েচষ্টা
চািলেয়িছল। এই ফাটল সৃষ্িট করার জন্েয মুসিলম িবশ্েব মাজহাবগত মতপার্থক্য সৃষ্িটর েচষ্টা চালায়। এ কারেণই েকােনা েকােনা
ঐিতহািসক ব্িরিটশ উপিনেবশবাদীেদর স্বার্থিসদ্িধর সােথ ওহািব েফর্কার আিবর্ভােবর েযাগসূত্েরর িবষয়িটেক উিড়েয় েদন িন।
ইিতহােস ব্িরিটশ েগােয়ন্দা িমস্টার হ্যাম্পােরর সােথ আব্দুল ওহােবর েযাগােযােগর কথা এেসেছ। হ্যাম্পার মুসিলম েদশগুেলােত
বৃেটেনর পক্েষ েগােয়ন্দাবৃত্িত করেতা। েস ইসলামী েবশভুষায় মূলত মুসলমানেদর মােঝ িবচ্িছন্নতা সৃষ্িটর পথ খুেজঁ েবড়ােতা।
হ্যাম্পার তার ডােয়িরেত ব্যক্িতগত স্মৃিতকথায় িলেখেছ ইরােকর দক্িষণাঞ্চলীয় বসরা শহের আব্দুল ওহােবর সােথ তার েদখা হয়।
ওহাব সম্পর্েক তার মূল্যায়ন এরকমঃ 'মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহােবর মােঝ আিম আমার হারােনা আিমেক খুেজঁ েপলাম। মাজহাব
সংরক্ষেণ তার িনর্িলপ্িত, তার আত্মম্ভির ও অহিমকাপূর্ণ আত্মা ও মানিসকতা, সমকালীন আেলমেদর প্রিত তার ঘৃণা, স্বাধীন
দৃষ্িটভঙ্িগ এমনিক চার খিলফা সম্পর্েক গুরুত্বহীনতা ইত্যািদ িছল তার িচন্তাগত ৈবিশষ্ট্য। েকারআন ও সুন্নাহর সামান্য
জ্ঞানই িছল মূল িভত্িত। ওহােবর এইসব গুণাবিলই িছল দুর্বল স্থান যার মধ্য িদেয় তার েভতের অনুপ্রেবশ করার সুেযাগ ঘেট।'
হ্যাম্পােরর বক্তব্য েথেক েয িবষয়িট স্পষ্ট হেয় যায় তাহেলা েস মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাবেক ওহািব েফর্কা প্রিতষ্ঠা করার
ব্যাপাের উৎসািহত কেরিছেলা এবং এ ব্যাপাের ব্িরিটশ সরকার তােক ও মুহাম্মাদ ইবেন সাউদেক সার্িবক পৃষ্ঠেপাষকতা েদেব বেলও
েঘাষণা কেরেছ। িকন্তু বাধ েসেধেছ েস সময়কার আেলম সমাজ। ওহােবর ভাই,িপতাসহ সবাই তার ভ্রান্ত আিকদার িবেরািধতা কেরেছ। িপতার
মৃত্যুর পর ওহাব যখন েযখােন েগেছ িকছুিদন পরপর েসখান েথেক িবতািড়ত হেয়েছ। সবেশেষ এেস িভেড়েছ নজেদর িবখ্যাত শহর দািরয়ার
গভর্নর মুহাম্মাদ ইবেন সাউেদর কােছ। ইিনই িছেলন আেল সউেদর পূর্বপুরুষ। তার সােথ ওহােবর চুক্িত হয় উগ্র ওহািব িচন্তাধারা
িবকােশর মধ্য িদেয় ইবেন সাউেদর সাম্রাজ্েযর িবস্তার ঘটােনা হেব। শাসক থাকেবন ইবেন সাউদ আর ধর্মীয় প্রচারণা চালােব ওহাব। এই
চুক্িতেক আেরা মজবুত করার জন্েয দুই পিরবার ৈববািহক সূত্েরও আবদ্ধ হয়।
১৪তম পর্ব
আেল সাউেদর শক্িতেক কােজ লািগেয় আব্দুল ওহাব তার মতবােদর িবস্তার ঘটায়। িবেশষ কের তারা আশপােশর শহর এবং েগাত্রগুেলােত
দ্রুততার সােথ প্রচার কাজ শুরু কের। ওহািব মতবাদ প্রচােরর এেকবাের শুরুেতই েয কাজিট করা হয় তাহেলা উয়াইনা'য় সাহাবােদর এবং
আওিলয়ােদর মাযারগুেলােক ধ্বংস কের েদয়। আব্দুল ওহাব আল্লাহর অিলেদর শরণাপন্ন হওয়ােক িশরক এবং মূর্িতপূজার মেতা অপরাধ বেল
গণ্য করেতা এবং যারা একাজ করেতা তােদরেক কােফর বেল সাব্যস্ত করেতা। তােদরেক হত্যা করা জােয়য এবং তােদর মালামালেক যুদ্েধ
প্রাপ্ত গিনমত বেল েঘাষণা কেরিছল। এই ফেতায়া েপেয় ওহােবর অনুসারীরা হাজার হাজার িনরীহ মুসলমােনর রক্ত ঝিরেয়েছ। মজার



ব্যাপার হেলা েস সময় িদরইেয়র েলাকজন অভাবগ্রস্ত িছল। এই রক্তপােতর পর তােদর ভাষায় প্রচুর গিনমত পাবার ফেল অভাব েকেট যায়।
িবখ্যাত ইিতহাসিবদ বুশ্র নজিদ' িলেখেছনঃ আিম আমার কােজর শুরুেত িদরইয়া শহেরর দুর্িভক্ষাবস্থা েদেখিছ,িকন্তু পরবর্তীেত এই
শহর সাউেদর অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবেন সাউেদর উত্তর পুরুেষর সমেয় েবশ সম্পদশালী হেয় ওেঠ। িকন্তু কীভােব এেতাটা সম্পদশালী হেলা
তার বর্ণনা প্রসঙ্েগ ইবেন বুশর ইিতহােসর উদ্ধৃিত িদেয় িলেখেছনঃ নজেদর অন্যান্য শহরসহ িবিভন্ন েগাত্েরর মুসলমানেদর ওপর
হামলা চািলেয় তােদর সম্পদ লুট কের এরকম সম্পদশালী হেয়েছ। যারাই ওহািব মতবাদ গ্রহণ করেত অস্বীকৃিত জািনেয়েছ তােদর ওপর হামলা
করা হেয়েছ। হামলা কের েযসব গিনমত েপত তার সবই শায়খ মুহাম্মােদর িনয়ন্ত্রেণ থাকেতা আর মুহাম্মাদ ইবেন সাউদ, তার অনুমিতক্রেম
একটা অংশ িনেতা। আব্দুল ওহাব তার ইচ্ছামেতা এই সম্পদ ব্যবহার করেতা। অেনক সময় েদখা েযত ওহাব সকল সম্পদ মাত্র দু'িতন জেনর
মােঝ িবিল কের িদেয়েছ। ওহাব িবিভন্ন শহেরর েলাকজনেক তার মতবােদর িদেক আমন্ত্রণ জানােতা। যারা গ্রহণ করেতা তারা িনরাপদ
িছেলা,আর যারা িবেরািধতা করেতা তােদর জান-মালেক হালাল েঘাষণা কের আক্রমণ চালােতা। নজদ এবং নজেদর বাইের ওহািবরা এরকম বহু
যুদ্ধ কেরেছ। ইেয়েমন, েহজাজ, িসিরয়ার উপকণ্ঠ, ইরােক ওহািবরা যেতা যুদ্ধ কেরেছ সবই তােদর মতবাদ গ্রহেণ অস্বীকৃিতর কারেণই
কেরেছ। 'আহসা' শহেরর 'ফুসুল' নােমর একিট গ্রােমর িতন শ' মুসলমানেক ওহািবরা হত্যা কের তােদর সকল মালামাল লুট কেরেছ।
আব্দুল ওহাব িনেজেক হাম্বিল মাজহােবর অনুসারী বেল পিরচয় িদেতন। অথচ এই মাজহােবর মূল প্রবক্তা আহমাদ ইবেন হাম্বলেকও কােফর
বেল েঘাষণা কেরিছল। েকননা িতিন কারবালায় ইমাম েহাসাইন (আ) এর মাযার িযয়ারত সম্পর্েক বই িলেখিছেলন। ওহােবর দৃষ্িটেত পিবত্র
েকােনা স্থাপনা েযমন অিল-আওিলয়া, মাসুিমনেদর মাযােরর মেতা মহান স্থাপনাগুেলা িযয়ারত করা িশর্ক, তাই এইসব স্থাপনা
িযয়ারতকারীেদর জানমাল হরণ করা েমাবাহ অর্থাৎ সওয়ােবর কাজ। তার এই চরমপন্থী মতবাদ শুরু েথেকই েয আেলমেদর িবেরািধতার
সম্মুিখন হেয়িছল েসকথা আমরা ইেতাপূর্েবও বেলিছ। েস সময়কার েহজােজর িবখ্যাত আেলেম দ্বীন এবং মক্কার মুফিত সাইয়্েযদ আহমাদ
ইবেন িযিন দাহলান 'খুলাসাতুল কালাম' নামক গ্রন্েথ িলেখেছন '১১৬৫ িহজিরেত আব্দুল ওহােবর জীিবতাবস্থায় নজেদর একদল ওহািব আেলম
মক্কা শহের িগেয়িছেলন েসখানকার আেলমেদর সােথ বাহাস করার জন্েয। তারা তােদর আিকদার কথা বর্ণনা করেতা আর মক্কার আেলমগণ তােদর
বক্তব্য খণ্ডন করেতন। েকারান-হািদস িবেরাধী ওহািব আিকদা মক্কী আেলমগণ িকছুেতই েমেন িনেত পারিছেলন না। তাঁরা ওহািব মতবাদেক
িভত্িতহীন এবং নষ্ট আিকদা বেল মেন করেতন। িঠক েস সময় মক্কার কািজ ওহািব আেলমেদরেক কারাবন্দী করার আেদশ েদন। ঐ আেদেশর পর
িকছু িকছু ওহািব আেলম পািলেয় িগেয়িছেলা আর িকছু িকছু আেলমেক কারাগাের পাঠােনা হেয়িছল।
ওহািব আেলমেদরেক কারাগাের পাঠােনার ঘটনা একটু িভন্নভােব ১১৯৫ িহজির তথা ১৭৮১ খ্িরষ্টাব্েদও ঘেটিছেলা। আেল সাউদ এবং ওহািব
েফর্কার মূল েকন্দ্র িদরইয়া শহেরর ওহািব আেলমরা মক্কায় িগেয়িছেলা েসখানকার আেলমেদর সােথ নতুন েতৗিহদ িনেয় কথা বলার জন্েয।
মক্কার আেলমগণ তখেনা ওহািব আেলমেদরেক কােফর বেল তােদরেক মক্কা েথেক িবতািড়ত কেরিছল এবং তােদর ওপর হজ্ব করা বা আল্লাহর ঘর
িযয়ারত করার ব্যাপাের িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কেরিছেলা। এখােন একিট প্রশ্ন এেস যায়,তাহেলা ওহািবরা েকন তােদর আিকদা িনেয় মক্কায়
েযত? জবাব হেলা মক্কা শহর িছেলা ইসলােমর সবেচেয় পিবত্র স্থান ও প্রাণেকন্দ্র। তাই ওহািবরা েচেয়িছল মক্কা দখল কের তােক তােদর
ধর্মীয় েকন্দ্র বানােত যােত মুসলমানরা ইসলােমর পিরবর্েত ওহািব আিকদায় দীক্িষত হয়।
ইেতামধ্েয মুহাম্মাদ ইবেন সাউদ ১১৭৯ িহজির তথা ১৭৬৫ খ্িরষ্টাব্েদ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর স্থলািভিষক্ত হন তাঁরই পুত্র
আব্দুল আিযয। বাবার মেতা আব্দুল আিযযও ওহােবর সােথ ৈমত্রীেত আব্দ্ধ হন। বাবা েবঁেচ থাকেত আব্দুল আিযয িপতার েসনাবািহনীর
একাংেশর পিরচালনার দািয়ত্েব িছেলন,আব্দুল ওহােবর পৃষ্ঠেপাষকতায় েসই অিভজ্ঞতােক কােজ লািগেয় তাই েসৗিদ আরেবর িবরাট একিট অংশ
দখল করেত সক্ষম হন িতিন। ওহািব মতবােদর প্রিতষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব েশষ পর্যন্ত ১২০৭ িহজিরেত অর্থাৎ ১৭৯৩
খ্িরষ্টাব্েদ ৯৬ বছর বয়েস মারা যান। তার মৃত্যুর পর তার সন্তােনরা ওহািব মতবাদ প্রচােরর কাজ চািলেয় েযেত থােক। তারই
উত্তরপুরুষ আব্দুল লিতফ ওহািব মতবােদর ওপর বহু বই িলেখেছন। এভােব ওহােবর েছেলরা, েপৗত্েররা ভ্রান্ত ওই মতবাদ ব্যাখ্যা কের
বহু বই িলেখেছন।
ওহািবেদর চরমপন্থার ভয়াবহ একিট িনদর্শন হেলা ইরােকর পিবত্র কারবালা শহের হামলা চািলেয় হাজার হাজার িযয়ারতকারীেক হত্যা করা
এবং েসখােন অবস্িথত ইমাম েহাসাইন (আ) এর মাযাের হামলা চালােনা। ১৮০১ খ্িরষ্টাব্েদ সাউদ িবন আব্দুল আিযয,নজেদর জঙ্িগ আরব
েসনােদর মধ্য েথেক িবশ হাজােরর একিট বািহনীেক কারবালা শহের হামলার উদ্েদশ্েয পাঠান। ঐ েসনারা প্রতেম কারবালা শহর অবেরাধ
কের এভং পের েজার কের শহের প্রেবশ কের। েস সময় কারবালা িছেলা ব্যাপক খািতমান ও সম্মানীয়। ইরান, তুরস্ক এভং আরেবর িবিভন্ন
অঞ্চল েথেক িযয়ারতকারীগণ কারবালায় েযেতন ইমাম েহাসাইন (আ) এর মাযার িযয়ারত করার জন্েয। সাউদ এই িযয়ারতকারী এবং তােদরেক
আশ্রয় প্রদানকারীেক কােফর বেল েঘাষণা কের সবাইেক মর্মান্িতকভােব হত্যা কের। আত্মেগাপনকারী িকংবা পলায়নকারীরা ছাড়া েকউ



তােদর হাত েথেক রক্ষা পায় িন।
ইিতহােস এেসেছ ওহািবরা কারবালা শহেরর অন্তত ৫ হাজার মানুষেক হত্যা কেরিছল। সাউেদর এই নৃশংস েসনারা নবীজীর সন্তান েহাসাইন
ইবেন আিল (আ) এর মাযােরর মর্যাদাটুকুও রােখ িন,মাযারিটেক তারা ধ্বংস কের িদেয় েসানা-রূপাসহ সকল সম্পদ লুট কের িনেয়
িগেয়িছেলা। ভয়াবহ েসই ঘটনার ব্যাপক প্রিতক্িরয়া হেয়িছেলা েস সময়।
১৫তম পর্ব
আল্লাহ সম্পর্েক নাহজুল বালাগায় ইমাম আলী (আ) এর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এেসেছ এভােবঃ "..েকারআেন েতৗিহদ সম্পর্েক এেসেছ:
'েকােনা িকছুই তাঁর মেতা নয়'। ফেল তাঁর সােথ েকােনা িকছুর তুলনা েদওয়াটা ভুল এবং আল্লাহর বাইের িচন্তার শািমল। েয-ই আল্লাহেক
েকােনা িকছুর মেতা ভােব েস লক্ষ্েয েপৗঁছুেত পারেলা না। যিদ একান্ত প্রেয়াজেন তুলনা িদেত হয় েসটা েতা আল্লাহর বান্দার েদওয়া
বর্ণনা হেলা,আল্লাহর িনেজর নয়। েকননা িতিন েকােনা িকছুর সােথই তুলনীয় নন। তাই যারা আল্লাহেক েকােনা িকছুর সােথ তুলনা করেলা
তারা েতা আল্লাহেক েচনার পেথ অগ্রসর না হেয় লক্ষ্যচ্যুত হেয় েগল এবং আল্লাহেক উপলব্িধ করেত পারেলা না।"
িবিশষ্ট মনীষী ও ইসলামী িচন্তািবদ ইমাম গাযযািল (রহ) বেলেছনঃ 'েকউ যিদ মেন মেন ভােব আল্লাহর একিট ৈদিহক অবয়ব রেয়েছ যা
িবিভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্েগর মাধ্যেম গিঠত,তাহেল েস মূর্িত পূজক হেয় যােব েকননা প্রিতিট েদহই সৃষ্িট করা হেয়েছ বা বানােনা
হেয়েছ। আর সর্বকােলর সর্বযুেগর সকল আেলম ওলামা বা ধর্মীয় মনীষীই এ ব্যাপাের একমত েপাষণ কেরেছন েয সৃষ্িটর পূজা করা কুফুির
এবং মূর্িত পূজার শািমল।' কুরতািব আেরকজন িবখ্যাত আেলেম দ্বীন। যারা আল্লাহর ৈদিহক সত্ত্বায় িবশ্বাস কের তােদর উদ্েদশ্েয
িতিন বেলেছনঃ 'প্রকৃত সত্য কথািট হেলা আল্লাহ তায়ালার ৈদিহক সত্ত্বার প্রবক্তা বা এই মেত িবশ্বাসীেদর সবাই কােফর। েকননা
মূর্িত পূজক আর ব্যক্িত পূজািরেদর মােঝ েকােনা পার্থক্য েনই।'
ইসলােমর ইিতহাসিবদ এবং বহু আেলম মেন কেরন ইবেন তাইিময়াসহ েকােনা েকােনা মুসলমােনর িচন্তায় আল্লাহর েদহতত্ত্বটা প্রেবশ
কেরেছ ইহুিদ ধর্ম েথেক। শাহেরস্তািন তাঁর 'েমলাল ও নাহল' গ্রন্েথ িলেখেছনঃ "েযসব ইহুিদ দৃশ্যত মুসলমান হেয়িছল তারা আল্লাহ
তায়ালার ৈদিহক সত্ত্বা সংক্রান্ত অসংখ্য হািদস ৈতির কেরিছল এবং েসগুেলােক ইসলামী শিরয়েত প্রেবশ কিরেয় িদেয়িছল। এ
সংক্রান্ত সকল হািদেসরই উৎস হেলা েতৗরাত।" ইবেন খালদুন আেরকজন িবখ্যাত মুসলমান ইিতহাসিবদ। িতিনও বেলেছনঃ ইসলােমর
আিবর্ভাবস্থল আরব বই-পুস্তক িকংবা জ্ঞান-িবজ্ঞােন সমৃদ্ধ িছল না। তারা সৃষ্িট রহস্য এবং িবশ্েবর সৃষ্িটকূল সংক্রান্ত
রহস্য উদঘাটেনর জন্েয ইহুিদ আেলম ওলামা, আহেল েতৗরাত এবং নাসারােদর কােছ িজজ্েঞস করেতন।" অেনক িনর্ভরেযাগ্য হািদস গ্রন্েথও
েতৗরাত এবং ইহুিদ উৎস েথেক বর্িণত হািদেসর সংখ্যাও িকন্তু কম নয়। যাই েহাক, আসেরর এ পর্যােয় আমরা ওহািবেদর আেরকিট িবশ্বাস
িনেয় কথা বলার েচষ্টা করেবা। এই আিকদািটর নাম হচ্েছ 'শাফায়াত'। ইবেন তাইিময়া এই আিকদার প্রবক্তা, আর তাঁর অনুসারী মুহাম্মাদ
ইবেন আব্দুল ওহাব এ সম্পর্েক িবেশষ দৃষ্িটভঙ্িগ ব্যক্ত কেরেছন।
'শাফায়াত' শব্দিটর সােথ আমােদর সবারই কমেবিশ পিরচয় রেয়েছ। যখনই কােরা অপরাধ, গুনাহ িকংবা শাস্িতর প্রসঙ্গ ওেঠ এবং েকউ
মাঝখােন এেস তােক শাস্িত েথেক মুক্িত েদয়,তখনই বলা হয় অমুক তার পক্েষ 'শাফায়াত' কেরেছ। শাফায়ােতর আিভধািনক অর্থ হচ্েছ েকােনা
মানুষেক ক্ষিতর হাত েথেক রক্ষা করার লক্ষ্েয মধ্যস্থতাকারী হওয়া িকংবা েকােনা মানুেষর কল্যােণ কাজ করা। শিরয়েতর পিরভাষায়
শাফায়াত হচ্েছ আল্লাহর েকােনা অিল-আওিলয়া আল্লাহর কােছ অন্য েকােনা মানুেষর জন্েয মুক্িত বা ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। িতিন
আল্লাহর কােছ ঐ ব্যক্িতর গুনাহগুেলা ক্ষমা করার জন্েয িকংবা তার শাস্িত হ্রাস করার জন্েয আেবদন জানােবন। ওহািবেদর সােথ
ইসলােমর অন্যান্য মাযহােবর মতপার্থক্েযর গুরুত্বপূর্ণ একিট িবষয় হেলা এই 'শাফায়াত'। ওহািবরা অবশ্য এক ধরেনর শাফায়াতেক
ইসলােমর একিট মূলনীিত িহেসেব েমেন িনেয়েছ, তেব তারা বেল ঐ শাফায়াত একান্তই িকয়ামেতর িদেনর জন্েয িনর্িদষ্ট। েসিদন গুনাহগার
উম্মােতর জন্েয শাফায়াতকারীগণ আল্লাহর কােছ শাফায়াত করেবন। শাফায়ােতর ক্েষত্ের ইসলােমর নবীর অংশ অেনক েবিশ থাকেব। িকন্তু
তােদর মূল েয বক্তব্য তাহেলা মুসলমানেদর েকােনারকম অিধকার েনই এই পৃিথবীেত েকােনা নবী িকংবা আল্লাহর েকােনা অিল-আওিলয়ার
কােছ শাফায়াত প্রার্থনা করা। যিদও নবীজীর কাছ েথেক িকংবা আল্লাহর অন্যান্য আওিলয়ার কােছ শাফায়াত চাওয়ার প্রচলন েসই নবীজীর
জীিবত থাকাকােলই মুসলমানেদর মােঝ চেল আসেছ। মুসিলম েকােনা জ্ঞানী-গুণী মনীষীই উপযুক্ত বান্দােদর কােছ শাফায়ােতর আেবদন
করােক প্রত্যাখ্যান কের িন। তেব িহজরী অষ্টম শতাব্িদর শুরু েথেক ইবেন তাইিময়া এবং পরবর্তীকােল মুহাম্মাদ িবন আব্দুল ওহাব
নজিদ আল্লাহ ছাড়া আর কােরা কােছ শাফায়াত চাওয়ােক িনেষধ এবং হারাম েঘাষণা কেরন এবং যথারীিত তােদর ঐ দৃষ্িটভঙ্িগর
িবেরািধতাকারীেদরেক কােফর ও নাস্িতক বেল অিভিহত কেরন।
এই দুইজন িবশ্বাস কেরনঃ েয শাফায়াত নবীগণ, েফেরশতাগণ এবং আল্লাহর অিলগণ করেবন তা একান্তই আেখরােতর সােথ সম্পৃক্ত, পৃিথবীর



সােথ তার েকােনা সম্পর্ক েনই। এ কারেণ েকােনা বান্দা যিদ িনেজর লক্ষ্য অর্জন করা অর্থাৎ িনেজর প্রেয়াজন েমটােনার জন্েয
আল্লাহ এবং তার মােঝ তৃতীয় েকােনা মাধ্যমেক শাফায়ােতর জন্েয অবলম্বন কের,তা িশর্ক িহেসেব গণ্য হেব এবং তা হেব আল্লাহর বাইের
অন্য কােরা বন্েদিগ করার শািমল। অথচ প্রেয়াজনীয় ক্েষত্ের সকল বান্দারই উিচত েকবল সরাসির আল্লাহর কােছই তার চাওয়া পাওয়ার
কথা এভােব বলাঃ "েহ আল্লাহ! আমােক তােদর অন্তর্ভুক্ত কেরা, যােদরেক তুিম মুহাম্মাদ (সা) এর শাফায়াত ধন্য কেরেছা!" এভােব বলা
িঠক নয়ঃ "েহ মুহাম্মাদ! আমার জন্েয েতামার েখাদার কােছ শাফায়াত কেরা!"
সালািফয়ারা এবং মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহােবর অনুসারীরা শাফায়াত িনেয় মহা ঝােমলা সৃষ্িট কেরেছ। এখেনা ওহািবরা শাফায়াত
সম্পর্েক ব্যাপক ৈহ ৈচ করেছ এবং শাফায়ােতর প্রবক্তােদর উদ্েদশ্েয িবশ্রী শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার করেছ। অিল আওিলয়ােদর কাছ
েথেক শাফায়াত প্রার্থনা করেত িনেষধ কেরেছ তারা। এর েপছেন িকছু কারণ অবশ্য তারা তুেল ধেরেছ।

১৬তম পর্ব
আল্লাহর অিলেদর কােছ শাফায়াত কামনা করেত িনেষধ করার েপছেন সর্বপ্রথম কারণিট হেলা এটা িশর্ক বা অংশীবােদর পর্যায়ভুক্ত।
েকননা তােদর িবশ্বাস শাফায়ােতর আেবদন আসেল শাফায়াতকারীর পূজা করার মেতা িবষয়। অর্থাৎ শাফায়ােতর আেবদন করার মধ্য িদেয়
বান্দা আসেল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কােরা কােছ সাহায্য প্রার্থনা কের এবং এভােব আল্লাহর একত্ববাদী সত্ত্বার সােথ শিরক করা হয়।
ওহািব মতবােদর প্রিতষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব 'কাশফুশ শাব্হাত' নামক গ্রন্েথ দািব কেরেছন, 'শাফায়াত' এবং 'তাওয়াসসুল'
িশর্েকর প্রকারেভদ। এ কারেণ বহু মুসলমানেক মুশিরক বেল অিভিহত কেরেছ।এই েফর্কার দৃষ্িটভঙ্িগ ইসলােমর অপরাপর েফর্কার সােথ
সম্পূর্ণ পৃথক। মূলত ওহািবরা শাফায়ােতর িবষয়িটেক ভুল বুেঝেছ। এেদর দৃষ্িটভঙ্িগর জবােব বলা উিচতঃ শাফায়ােতর েয েকােনা
প্রকার আেবদনেক তখনই িশর্ক বেল পিরগিণত করা যায় যখন শািফ বা শাফায়াতকারীেক 'ইলাহ', 'েখাদা', 'সৃষ্িটজগেতর প্রিতপালক' ইত্যািদ
বেল মেন করা হয়। িকন্তু আল্লাহর দরবাের প্রকৃত শাফায়াতকারীেদর কােছ শাফায়ােতর আেবদন করা িশর্ক নয়; েকননা শাফায়ােতর
আেবদনকারী শাফায়াতকারীেদরেক আল্লাহর মেনানীত এবং ঘিনষ্ট বেলই মেন কের, কখেনাই তােদঁরেক েখাদা বেল মেন কের না। বরং আল্লাহর
ৈনকট্য লােভর কারেণই তােদঁরেক শাফায়ােতর উপযুক্ত বেল মেন কের। অপরিদেক ইসলােমর িশক্ষায় এেসেছ, শাফায়াতকারীগণ েকবল আল্লাহর
সম্মিতেতই অমুশিরক গুনাহগারেদর জন্েয শাফায়াত করেত পারেবন এবং তােদর জন্েয আল্লাহর কােছ গুনাহ মাফ করার এবং মাগেফরােতর
আেবদন করেত পারেবন। পিবত্র েকারআেনর আয়ােত আমরা েদখেবা পয়গাম্বর (সা) এবং অন্যান্য সিঠক শাফায়াতকারীগেণর কােছ শাফায়ােতর
আেবদন মূলত ঐশী মাগেফরােতর জন্েয এক ধরেনর েদায়া। আল্লাহর কােছ অিল-আওিলয়া এবং নবীেদর অবস্থান ও মর্যাদা েযেহতু
ৈনকট্যপূর্ণ, েসজন্েয মুসলমানরা তােদঁর কােছ আেবদন জানায় তােদর জন্েয েযন একটু েদায়া কেরন। েকননা তারা িবশ্বাস কের আল্লাহ
পাক নবী আকরাম এবং তাঁর আওিলয়ােদর েদায়া কবুল কেরন এবং তােদর মাধ্যেম গুনাহগারেদর গুনাহ দূর কেরন।
েকারআেনর আয়াত প্রমাণ করেছ েয, মানুেষর পক্েষ নবীজীর ক্ষমা প্রার্থনা করা পুেরাপুির প্রভাবশালী এবং উত্তম। সূরা
মুহাম্মােদর উিনশ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ ‘ওয়াসতাগিফর িলজাম্িবকা ওয়ািলল মু'িমিনন'
অর্থাৎ'েতামার এবং ইমানদার নরনারীর ত্রুিটর জন্েয ক্ষমা প্রার্থনা কেরা!' একইভােব সূরা তওবার ১০৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ
'ওয়াসাল্িল আলাইিহম ইন্না সালাতাকা সাকানুল লাহুম'
অর্থাৎ 'আর তােদর জন্েয তুিম েদায়া কেরা! িনঃসন্েদেহ েতামার েদায়া হচ্েছ তােদর জন্েয শান্িতর কারণ।'
েতা েযখােন নবীজীর েদায়া মানুেষর জন্েয এেতা উপকারী েসখােন তাঁর কােছ মানুেষর েদায়া প্রার্থনায় কীেসর বাধা! আর েদায়ার
আেবদেন শাফায়ােতর আেবদন ছাড়া িক অন্য িকছু রেয়েছ?
হািদেসর েকতাবগুেলােতও শাফায়াত শব্দিট 'েদায়া' অর্েথই েবিশরভাগ ব্যবহৃত হেয়েছ। এমনিক সিহহ েবাখািরর েলখক ইমাম েমাঃ েবাখাির
তাঁর গ্রন্েথও 'শাফায়াত' শব্দিটেক েদায়া িহেসেব ব্যবহার কেরেছন। িতিন বেলেছন 'যখনই েলাকজন ইমােমর কােছ আেবদন জািনেয়েছ তােদর
জন্েয বৃষ্িট কামনা করেত,তােদর আেবদন েতা প্রত্যাখ্যান করা িঠক নয়।' এ কারেণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা কােছ শাফায়াত বা েদায়া
কামনা করা অৈবধ নয়।
শাফায়াত মােন েয েদায়া তার পক্েষ আেরা সুস্পষ্ট অেনক তথ্য প্রমাণ রেয়েছ। একিট হািদেসর উদ্ধৃিত েদওয়া েযেত পাের। হািদসিট
ইবেন আব্বাস রাসূেল েখাদা (সা) এর কাছ েথেক বর্ণনা কেরেছন। বলা হেয়েছঃ 'যখনই েকােনা মুসলমান মৃত্যুবরণ কের এবং তার জানাযার
নামােয এমন চল্িলশজন মুসল্িল অংশ েনয় যারা আল্লাহর সােথ কাউেক কখেনা শিরক কের িন, আল্লাহ ঐ মৃত ব্যক্িতর জন্েয তােদর শাফায়াত
গ্রহণ কেরন।'



সিহহ মুসিলম শিরেফর হািদস এিট। মৃত ব্যক্িতর জন্েয অমুশিরক চল্িলশ জেনর শাফায়াত মােন আল্লাহর দরবাের ঐ ব্যক্িতর জন্েয রহমত
এবং মাগেফরাত কামনা করা ছাড়া অন্য িকছু নয়। অতএব শাফায়ােতর স্বরূপ যিদ হয় েদায়া করা, তাহেল এই েদায়ার আেবদন করাটা েকন েশেরক
িহেসেব পিরগিণত হেব?
শাফায়ােতর িবষয়িটেক প্রত্যাখ্যান করার েপছেন ওহািবেদর আেরকিট কারণ বা দিলল হেলা তারা িবশ্বাস কের মুশিরকরা েয আল্লাহর
একত্ববাদী সত্ত্বার সােথ অন্যেদরেক শিরক কেরিছল অর্থাৎ িশর্ক কেরিছেলা, তােদর ঐ িশরেকর কারণ িছল মূর্িতগুেলার কােছ শাফায়াত
কামনা। পিবত্র েকারআেনও এই িবষয়িটর উল্েলখ করা হেয়েছ। সূরা ইউনূেসর ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ "আর তারা অর্থাৎ
মূর্িতপূজকরা আল্লাহেক বাদ িদেয় এমন িকছু বস্তুর পূজা কের েযগুেলা না তােদর েকােনা ক্ষিতসাধন করেত পাের, আর না পাের তােদর
েকােনা উপকার করেত; আর তারা বেলঃ এরা েতা আল্লাহর কােছ আমােদর জন্েয সুপািরশকারী....।"
এই আয়াতেক সামেন েরেখ ওহািব মতবােদ িবশ্বাসীরা বেলনঃ একারেণই নবী কিরম (সা) এবং আল্লাহর অিল-আওিলয়ােদর কােছ েয-েকােনা
ধরেনর শাফায়াত কামনা করা মূর্িতর কােছ মুশিরকেদর শাফায়াত কামনা করার শািমল।
সালািফয়ােদর এই আিকদা িবশ্বােসর জবােব বলেত হয় নবী-রাসূলগেণর কােছ শাফায়াত কামনা করা আর মূর্িতগুেলার কােছ শাফায়ােতর
আেবদন জানােনা-এই দুেয়র মােঝ সুস্পষ্ট পার্থক্য রেয়েছ। পার্থক্যিট হেলা মুশিরকরা মূর্িতগুেলােক তােদর েখাদা বেল মেন
করেতা। েখাদা মেন করার কারেণই তারা মূর্িতগুেলার কােছ শাফায়াত কামনা করেতা। িকন্তু িযিন একজন মুসলমান িতিন আল্লাহর অিল
আওিলয়ােক েকােনাভােবই েখাদা বেল মেন কেরন না। মেন কেরন আল্লাহর কােছ মর্যাদার অিধকারী এবং তাঁর খুব িনকটবর্তী একজন বান্দা
িহেসেব। আর েস জন্েযই তােদঁর কােছ শাফায়াত বা েদায়ার আেবদন জানান একজন মুসলমান। েকননা মুসলমানরা িবশ্বাস কেরন নবী কিরম (সা),
উপযুক্ত মুিমন ব্যক্িতগণ, শাহাদাত লাভকারীগণ এবং েফেরশতাগণ আল্লাহর দরবাের শাফায়াত করার অিধকােরর মর্যাদাপ্রাপ্ত।
েসজন্েযই মুসলমানগণ দুিনয়া এবং আেখরাত উভয় জগেতই আল্লাহর দরবাের শাফায়াতকারী িহেসেব তাঁেদর কােছ েদায়ার আেবদন জানায়।
১৭তম পর্ব
ইসলামী দ্বীন অনুযায়ী শাফায়াত হচ্েছ আল্লাহর পক্ষ েথেক মানুেষর জন্েয অসামান্য এক িনয়ামত।েযসব ব্যক্িত আল্লাহর বন্েদিগ
ত্যাগ কেরিন এবং কুফুির বা িশর্ক কের িন, আল্লাহর আওিলয়ােদর শাফায়াত তােদর জন্েয আশার আেলার মেতা। শাফায়াত তােদর অন্তর েথেক
হতাশা দূর কের েদয় আর আল্লাহর রহমেতর প্রিত তােদর আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়ায়। িকন্তু শাফায়াত সম্পর্েক বাহ্যত িকছু ইসলামী
েফর্কা েযসব েবাধ-িবশ্বাস বা মতাদর্েশর কথা বেল েসগুেলা একটু পর্যােলাচনার িবষয়। সালািফয়া বা ওহািবরা িবশ্বাস কের
েকারআেনর সুস্পষ্ট হুকুম অনুযায়ী েদায়া করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কাউেক ডাকা িঠক নয় েকননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা কােছ
শাফায়ােতর আেবদন জানােনার মােন হেলা এক আল্লাহর বাইের কােরা কােছ িনেজর প্রেয়াজনীয়তার কথা বলা।
তাঁরা সূরা জ্িবেনর ১৮ নম্বর আয়ােতর উদ্ধৃিত তুেল ধেরন েযখােন বলা হেয়েছঃ 'েতামরা আল্লাহ তায়ালার সােথ কাউেক েডেকা না।'
একইসােথ সূরা মুিমেনর ৬০ নম্বর আয়ােত এেসেছঃ 'েতামরা আমােক ডােকা,আিম েতামােদর ডােক সাড়া েদেবা'। উদ্ধৃত আয়াত দুিটর
প্রথমিটেত-েযখােন মুসলমানেদর উদ্েদশ্েয বলা হেয়েছ তারা েযন আল্লাহর সােথ অন্য কাউেক না ডােক-তা েথেক আল্লাহ ব্যতীত অন্য
কােরা প্রার্থনা করােক হারাম বেল সাব্যস্ত করা হেয়েছ। েকননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরার উদ্েদশ্েয রুকু িসজদা করা, ইবাদাত করা
িশর্ক িহেসেব পিরগিণত,যারা তা করেব তারা মুশিরক হেয় যােব। িকন্তু আল্লাহর অিলেদর কােছ শাফায়াত কামনা করার মােন তােদর ইবাদাত
করা নয় বরং যারা শাফায়াত কামনা কের তারা জােন শাফায়াত েকবল আল্লাহর সম্মিতেতই সংঘিটত হয়। এধরেনর ব্যক্িত মুিমন এবং আল্লাহর
ওিলেদরেক 'মাধ্যম' িহেসেব গ্রহণ কের যােত তাঁরা ঐ ব্যক্িতর জন্েয আল্লাহর কােছ েদায়া কের, েকননা আল্লাহ পাক পয়গাম্বর এবং
পুণ্যবানেদর েদায়া ভােলাভােব কবুল কেরন।
সুতরাং েকউ যিদ তার গুনাহগুেলা ক্ষমার জন্েয িকংবা তার প্রেয়াজনীয়তা েমটােনার জন্েয েদায়া চাইেত নবীজীর শরণাপন্ন হয় েসটা
কক্ষেণা নবীজীেক আল্লাহর মেতা িচন্তা করা হয় না বরং তােকঁ েকবল 'মাধ্যম' িহেসেব গ্রহণ করা হয়। িবিশষ্ট ইসলামী িচন্তািবদ ও
মুফাস্িসর আল্লামা তাবাতাবািয় এ সম্পর্েক বেলেছন ইমােমর কােছ প্রেয়াজনীয়তা েমটােনার প্রত্যাশা করাটা তখিন েশর্ক বেল
পিরগিণত হেব যখন প্রত্যাশাকারী ইমামেক পেরায়ারেদগােরর মেতা প্রভাবশালী এবং িচরন্তন শক্িতর অিধকারী বেল িচন্তা করেব।
িকন্তু শক্িতমত্তার অিধকারী যিদ আল্লাহেকই ভাবা হয় আর ইমামেক যিদ মাধ্যম িহেসেব মেন করা হয় তাহেল িশর্ক হেব না।
মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব ইসলােমর নােম েয ভ্রান্ত আিকদা-িবশ্বােসর প্রসার ঘিটেয়েছন ইসলােমর েমৗিলক এবং িনর্ভরেযাগ্য
বর্ণনা অনুযায়ী েসগুেলার অসারতা প্রমািণত হবার ফেল স্বাভািবকভােবই প্রত্যাখ্যাত হেয় যায়। প্রকৃত ব্যাপারটা হেলা ইবেন
তাইিময়ার মেতা আব্দুল ওহাবরাও ইবাদাত বা প্রার্থনার গভীর তাৎপর্য উপলব্িধ করেত পাের িন। এজন্েযই তারা েভেবেছ েনককার



শাফায়াতকারীগেণর কােছ শাফায়ােতর প্রত্যাশা করা মােন তােদর ইবাদাত করা। তারা জানেতা না েয প্রকৃত ইবাদাত হেলা আল্লাহর
দরবাের পিরপূর্ণ িবনেয়র প্রকাশ, েকােনা গণ্যমান্য ব্যক্িতেক সম্মান করা বা তার প্রিত িবনয় প্রদর্শন করা ইবাদাত নয়। এমনিক
েসই গণ্যমান্য ব্যক্িতত্ববর্গ যিদ নবী কািরম (সা) িকংবা তাঁর আহেল বাইেতর মহান ইমামেদর মেতাও হন-যাঁরা িনেজরাই আল্লাহর
বন্েদিগ এবং আনুগত্য করার ক্েষত্ের আদর্শস্থানীয়।

শাফায়াতেক প্রত্যাখ্যান করার ক্েষত্ের ওহািবেদর আেরকিট দিলল হেলা এই েয, তারা মেন কের শাফায়ােতর অিধকার েকবল আল্লাহরই
রেয়েছ,তাঁর বাইের আর কােরা ঐ অিধকার েনই। তারা তােদর বক্তব্েযর পক্েষ পিবত্র েকারআেনর সূরা যুমােরর ৪৩ এবং ৪৪ নম্বর আয়ােতর
উদ্ধৃিত িদেয়েছন েযখােন বলা হেয়েছঃ 'তারা িক আল্লাহ ব্যতীত সুপািরশকারী গ্রহণ কেরেছ? বলুন! তােদর েকােনা এখিতয়ার না থাকেলও
এবং তারা না বুঝেলও? বলুন সমস্ত সুপািরশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন! আসমান ও যিমেন তাঁরই সাম্রাজ্য, অতপর তাঁরই কােছ েতামরা
প্রত্যাবর্িতত হেব।' িকন্তু এ আয়ােত এ কথা বলা উদ্েদশ্য নয় েয, 'েকবল আল্লাহই শাফায়াত করেবন,ব্যাস..অন্য কােরা আর শাফায়াত
করার অিধকার েনই।' েকননা এেত েকােনা সন্েদহ েনই েয আল্লাহ কখেনাই কােরা জন্েয কােরা কােছ শাফায়াত করেবন না এবং আল্লাহ এসব
কােজর অেনক উর্ধ্েব। িবেবকও এটা সমর্থন কের না েয বিল েকােনা বান্দার গুনাহ মােফর জন্েয েখাদা 'মাধ্যম' হেয়েছন। কারণটা হেলা
এই, একথা বলার সােথ সােথ েয প্রশ্নিট সামেন এেস দাঁড়ায় তাহেলা আল্লাহ মাধ্যম হেয় কার কােছ শাফায়াত করেবন? তাই আয়ােতর
েকন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্েছ আল্লাহ হেলন শাফায়াত গ্রহণ করার মািলক। িতিন যােকই উপযুক্ত মেন করেবন তােকঁই বান্দার ব্যাপাের
শাফায়াত করার অনুমিত েদেবন। এই িবশ্েলষণ অনুযায়ী ওহািবেদর দািবর সােথ এই আয়ােতর েকােনা সম্পর্কই েনই। রাসূেল েখাদার সময়
েথেক আজ পর্যন্ত মুসলমানরা েকবল িবশ্ব স্রষ্টােকই শাফায়ােতর মািলক এবং শাফায়াত গ্রহণকারী িহেসেব মেন কের আসেছ,তাঁর েকােনা
আওিলয়ােক নয়। েসইসােথ মুসলমানরা এ-ও িবশ্বাস কের েয েকবল িতিন বা তাঁরাই শাফায়াত করার েযাগ্য যােদঁরেক আল্লাহ শাফায়াত করার
অনুমিত িদেয়েছন। েকারআেনর ভাষ্য অনুযায়ী রাসূেল েখাদা (সা)েক আল্লাহ শাফায়ােতর অনুমিত িদেয়েছন। সুতরাং শাফায়াত করার
অনুমিতপ্রাপ্ত িহেসেব তাঁর কােছ শাফায়ােতর আেবদন জানােনাটাই স্বাভািবক এবং যুক্িতযুক্ত।
েবাখাির এবং মুসিলেমর মেতা িবখ্যাত হািদসেবত্তােদর মেতা আেলমগণও তাঁেদর সংকিলত হািদস গ্রন্েথ কক্ষেণা শাফায়াতেক িশর্ক বেল
উল্েলখ কেরন িন। মুহাম্মাদ িতরিমিযর সুনােন িতরিমিয সিহহ হািদস গ্রন্থ 'িসহহা িসত্তা'র অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রধান একিট
গ্রন্থ। িতরিমিয তাঁর গ্রন্েথ শাফায়াত সম্পর্েক আনাস ইবেন মািলক েথেক গুরুত্বপূর্ণ একিট হািদস বর্ণনা কেরেছন। আনাস ইবেন
মািলক বেলনঃ নবীজীর কােছ আেবদন জািনেয়িছ িকয়ামেতর িদন িতিন েযন আমার জন্েয শাফায়াত কেরন। িতিন আমার আেবদন গ্রহণ কের বলেলনঃ
'আিম এ কাজিট আঞ্জাম েদেবা।' নবীজীেক বললামঃ 'আপনােক েকাথায় খুেজঁ পােবা?' নবীজী বলেলনঃ 'পুলিসরােতর কােছ।' যাই েহাক, আনােসর
কােছ েমােটও মেন হয় িন েয শাফায়ােতর আেবদন করা এক ধরেনর িশর্ক।
১৮তম পর্ব
ওহািব মতবােদ িবশ্বাসীগণ শাফায়ােতর আেবদন করাটােক িশর্ক বেল মেন কেরন। িকন্তু িবখ্যাত হািদসিবদ েবাখাির এবং িতরিমিয
তাঁেদর সংকিলত হািদস গ্রন্েথ শাফায়াত সম্পর্েক েযসব হািদস বর্ণনা কেরেছন েসখােন শাফায়ােতর পক্েষ স্পষ্ট উল্েলখ রেয়েছ।
েযমন িতরিমিয আনাস ইবেন মািলক েথেক গুরুত্বপূর্ণ একিট হািদস বর্ণনা কেরেছন। আনাস ইবেন মািলক বেলনঃ নবীজীর কােছ আেবদন
জািনেয়িছ িকয়ামেতর িদন িতিন েযন আমার জন্েয শাফায়াত কেরন। িতিন আমার আেবদন গ্রহণ কের বলেলনঃ 'আিম এ কাজিট আঞ্জাম েদেবা।'
নবীজীেক বললামঃ 'আপনােক েকাথায় খুেজঁ পােবা?' নবীজী বলেলনঃ 'পুলিসরােতর কােছ।' এ বর্ণনা েথেক শাফায়ােতর আেবদন করাটােক িশর্ক
ভাববার েকােনা কারণ আেছ বেল মেন হয় না। েকননা আনাস দৃঢ় আস্থা ও িবশ্বােসর সােথ নবীজীর (সা) এর কােছ শাফায়ােতর আেবদন
জািনেয়েছন এবং নবীজীও তােক কথা িদেয়েছন। অন্তত আনােসর কােছ েকােনাভােবই মেন হয় িন েয শাফায়ােতর দরখাস্ত করাটা িশর্ক।
সাওয়াদ ইবেন আেযব নবী আকরাম (সা) এর আেরকজন সঙ্গী িছেলন িযিন নবীজীর কােছ শাফায়াত প্রার্থনা কেরেছন। নবী কািরম (সা)
সম্পর্েক সাওয়াদ ইবেন আেযব একিট কিবতা আবৃত্িত কেরিছেলন েযই কিবতার মধ্েয নবীজীর কােছ সুস্পষ্টভােব শাফায়াত প্রার্থনা করা
হেয়েছ। কিবতার একিট পংক্িত এ রকমঃ

অকুল্ িল শািফআন ইয়াওমা লা..জু শাফাআিতন
িবমুগ্িন ফািতলান আন সাওয়াদ ইবেন আিযিবন
অর্থাৎ



েহ নবীকূল িশেরামিণ!
পুনরুত্থান িদবেস তুিম হেয়া আমার শাফায়াতকারী
েয িদন অন্য কােরা শাফায়ােত সাওয়াদ ইবেন আেযেবর
অবস্থার িবন্দুমাত্রও হেব না উন্নয়ন,
হেব না েকােনা লাভ এমনিক
খুরমা িবিচর শাঁেসর সমান।
সালািফ মতবােদ িবশ্বাসী িচন্তািবদরা বা তােদর েনতৃবৃন্দ এ ধরেনর হািদসগুেলার উদ্ধৃিত েদয় না িকংবা ইঙ্িগতও কের না।
আলেকারআেনর সূরা িনসা'র ৬৪ নম্বর আয়ােতর কথাও তারা উল্েলখ কের না,েকননা ঐ আয়ােত সুস্পষ্টভােব শাফায়ােতর কথা উল্েলখ করা
হেয়েছ। এই আয়ােত বলা হেয়েছঃ '...আর তারা যখন িনেজরাই িনেজেদর ক্ষিত সাধন কেরিছেলা (এবং আল্লাহর আেদশ িনেষধেক পদতেল িপষ্ট
কেরিছেলা) তখন যিদ আপনার কােছ আসেতা এবং পেরায়ারেদগােরর দরবাের ক্ষমার আেবদন জানােতা, আর নবীজীও যিদ তােদর জন্েয ক্ষমা
প্রার্থনা করেতন, তাহেল অবশ্যই আল্লাহেক তারা তওবা কবুলকারী এবং েমেহরবানরূেপ েপেতা।' এই আয়ােত আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায়
তাঁর রাসূল (সা) েক বান্দার গুনাহ মাফ করার জন্েয আল্লাহর দরবাের আেবদনকারী 'মাধ্যম' িহেসেব অর্থাৎ শাফায়াতকারী িহেসেব
পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন।
িবখ্যাত মুসিলম মনীষী ও মুফাসিসের েকারআন ফাখের রািয এই আয়ােতর ব্যাখ্যা িবশ্েলষণ প্রসঙ্েগ বেলেছনঃ 'রাসূেল েখাদা (সা)
তােদর জন্েয ক্ষমার আেবদন জািনেয়িছেলন (এ আয়ােত যােদর কথা এেসেছ)।'...যা নবীজীর উচ্চ মর্যাদারই পিরচয় বহন কের। এর অর্থ
দাঁড়ায় তারা এমন এক মহান ব্যক্িতত্েবর কােছ এেসেছ...িযিন ঐশী েরসালােতর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সুমহান মর্যাদার অিধকারী।
অদৃশ্য এবং অজানা বাস্তব সত্য সম্পর্েক তাঁর ওপর ওিহ অবতীর্ণ হয় এবং িতিন আল্লাহর বান্দােদর মােঝ আল্লাহরই প্রিতিনিধ।
নবীজী েযেহতু আল্লাহর কােছ এরকম এক উচ্চ মর্যাদার আসেন অবস্থান কেরন,েসজন্েয তাঁর শাফায়াত গ্রহণ না হেয় পাের না।'
এখন কথা হেলা আল্লাহ রাব্বুল আলািমন েযেহতু সুস্পষ্টভােবই রাসূেল েখাদা (সা) েক বান্দােদর গুনাহ মােফর জন্েয শাফায়াত করার
অিধকার িদেয় ধন্য কেরেছন, েসেহতু প্রশ্ন জােগ সালািফরা েকন এই সত্যটােক অস্বীকার করেছ? প্রসঙ্গক্রেম ইবেন তাইিময়ার একিট
বক্তব্যও এখােন উল্েলখ করাটা মেন হয় অসমীচীন হেব না। ইবেন তাইিময়া বেলেছনঃ 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর আওিলয়ােক শাফায়াত করার
অিধকার িদেয়েছন, তেব আমােদরেক তার আেবদন করা েথেক িবরত েরেখেছন।' তার এই বক্তব্যটাই শাফায়াত সংক্রান্ত িবতর্েকর ব্যাপাের
সালািফয়ােদর মতামত বা দৃষ্িটভঙ্িগর অসারতার পিরচয় বহন কের। েকননা পিবত্র েকারআেনর সূরােয় িনসা'র ৬৪ নম্বর আয়ােতই
িবশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর বান্দােদরেক বেলেছন তারা েযন তােদর নবীজীর কােছ শাফায়াত করার আেবদন জানায়।
আচ্ছা এ রকম িক কখেনা হেত পাের েয আল্লাহ রাব্বুল আলািমন কাউেক েকােনা িকছুর অিধকার েদেবন অথচ েসই অিধকারেক কােজ লাগােত
িনেষধ করেবন? এই কথাটাই েতা ৈবপরীত্যপূর্ণ। তাহেল আল্লাহ েযেহতু তাঁর আওিলয়ােক এ ধরেনর অিধকার িদেয় থােকন তা অবশ্যই যােত
অন্যরা উপকৃত হেত পাের েসজন্েয, েসই অিধকারেক কােজ না লাগােনার জন্েয নয়। সালািফয়ােদর িচন্তাধারায় সবসময়ই এ ধরেনর িবিচত্র
ৈবপরীত্য লক্ষ্য করা েগেছ। তােদর িবচ্যুত িচন্তাধারার ক্েষত্ের যুক্িত প্রমােণর দুর্বলতার এটা আেরকিট দিলল। শাফায়াতেক
নাকচ করার েপছেন ওহািবেদর সর্বেশষ যুক্িত হেলা পৃিথবীর বুেক আল্লাহর ওিলেদর কােছ শাফায়ােতর আেবদন জানােনাটা মৃেতর কােছ
প্রেয়াজন েমটােনার আেবদন করার মেতা ব্যাপার হেয় দাঁড়ায়।
তােদর মেত এ রকম কাজ এেকবােরই অিবেবচনা প্রসূত এবং অর্থহীন। তারা তােদর মেতর পক্েষ প্রমাণ িহেসেব সূরা নামেলর ৮০ নম্বর
আয়ােতর উদ্ধৃিত িদেয় থােক, েযখােন বলা হেয়েছঃ "আপিন আহবান েশানােত পারেবন না মৃতেদরেক এবং বিধরেকও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ
প্রদর্শন কের চেল যায়।" েকারআন এ আয়ােত মুশিরকেদরেক মৃেতর সােথ তুলনা িদেয় বেলেছ, মৃেতর েযমন উপলব্িধ শক্িত েনই, েতমিন
সত্েযর আহ্বান অর্থাৎ ইসলাম েবাঝার শক্িতও মুশিরকেদর েনই। মৃেতরা যিদ কথা বলেত পারেতা িকংবা তােদর যিদ েশানার অনুভূিত
থাকেতা, তাহেল মৃত অন্তেরর অিধকারী মুশিরকরাও েহদােয়েতর উপযুক্ত হেতা।

সালািফয়ারা সূরা ফােতেরর ২২ নম্বর আয়ােতরও উল্েলখ কের থােক শাফায়ােতর িবষয়িটেক প্রত্যাখ্যান করার জন্েয। এ আয়ােত বলা
হেয়েছঃ "অবশ্যই সমান নয় জীিবত ও মৃত। আল্লাহ্ শ্রবণ করান যােক ইচছা। আপিন কবের শািয়তেদরেক শুনােত সক্ষম নন।"
আেগর আয়ােতর মেতা এ আয়ােতরও ভুল ব্যাখ্যা কেরেছ ওহািবরা। এ আয়ােতর প্রকৃত অর্থ হেলা 'েযসব মৃতেদহ কবের শািয়ত হয় তােদর
উপলব্িধ ক্ষমতা থােক না এবং রুহ বা আত্মা েয েদহ েথেক আলাদা হেয় যায় ঐ েদেহর আর েবাধশক্িত থােক না।' এখন কথা হেলা আল্লাহর



েযসব মহান বান্দা বা মেনানীত ব্যক্িতর কােছ শাফায়ােতর আেবদন জানােনা হয়, তাঁেদর আত্মা েতা মৃত নয়। েকারআেনর ভাষ্য অনুযায়ী
বারযাখ িবশ্েব তাঁেদর আত্মা জীবন্ত। তােদঁর কােছই শাফায়ােতর আেবদন জানােনা হয়, কবের শািয়ত িনষ্প্রাণ েকােনা সাধারণ লােশর
কােছ নয়।
১৯তম পর্ব

ওহািবেদর যুক্িত হেলা েকারআেন বলা হেয়েছঃ 'েযসব মৃতেদহ কবের শািয়ত হয় তােদর উপলব্িধ ক্ষমতা থােক না এবং রুহ বা আত্মা েয েদহ
েথেক আলাদা হেয় যায় ঐ েদেহর আর েবাধশক্িত থােক না।' আবার েকারআেনর ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর মেনানীত নবী রাসূল, অিল আওিলয়ােদর
আত্মা মৃত নয়,বারযাখ িবশ্েব তাঁেদর আত্মা জীবন্ত। তােদঁর কােছই শাফায়ােতর আেবদন জানােনা হয়, কবের শািয়ত িনষ্প্রাণ েকােনা
সাধারণ লােশর কােছ নয়। েকারআেনর বক্তব্য অনুযায়ী পিবত্র আত্মাগুেলা অন্য জগেত জীবন্ত থােক এবং েবেহশিত সুেযাগ সুিবধা েভাগ
কের,ফেল সাধারণ আত্মার মেতা েসইসব আত্মারও েয উপলব্িধ শক্িত থাকেব না এ যুক্িত িঠক নয়।
সিহহ েবাখািরেত বদর যুদ্েধর গল্প প্রসঙ্েগ এেসেছঃ ঐ যুদ্েধ কােফরেদর পরাজেয়র মধ্য িদেয় যুদ্ধ েশষ হবার পর নবী কিরম (সা)
তাঁর একদল সাহািবেক িনেয় একিট পুকুেরর পােড় এেলন েযখােন মৃত মুশিরকেদর লাশগুেলােক েফলা হেয়িছল। নবীজী মৃতেদর নাম ধের ধের
ডাকেলন এবং বলেলনঃ 'আল্লাহ এবং তার রাসুেলর আনুগত্য করাটাই িক েতামােদর জন্েয উত্তম িছল না? আমরা েখাদার েদওয়া
প্রিতশ্রুিতগুেলা যথাযথভােব েপেয়িছ, েতামরা িক েতামােদর েখাদার অর্থাৎ মূর্িতেদর েদওয়া প্রিতশ্রুিত বাস্তেব েপেয়েছা?'
নবীজীর কথার এ পর্যােয় ওমর বলেলনঃ 'েহ রাসূেল েখাদা (সা)! আপিন এক কােরা সােথ কথা বলেছন যােদর প্রাণ েনই।' নবীজী উত্তের
বলেলনঃ যাঁর হােত মুহাম্মােদর প্রাণ সমর্িপত তাঁর শপথ! আিম যা বলিছ তােদর েচেয় তুিম তা েবিশ শ্রবণকারী নও।'
একইভােব িনর্ভরেযাগ্য আেরা বহু বর্ণনায় এেসেছ েয,নবীজীেক েগাসল করােনা এবং কাফন পরােনার কাজ েশষ কের হযরত আলী(আ) নবীজীর
েচহারা মুবারকেক খুেল তাঁেক সম্েবাধন কের বেলিছেলনঃ েহ রাসূেল েখাদা (সা)! আমার বাবা-মা আপনার জন্েয উৎসর্িগত! আপিন জীিবত
এবং মৃত উভয় অবস্থােতই পূত-পিবত্র! আপনার পেরায়ারেদগােরর কােছ আমােদর কথা স্মরণ করুন! আরিব সািহত্েয উজকুর্িন ইন্দা
রাব্িবক বলেত শাফায়াত করা অর্থ েবাঝায়। হযরত ইউসূফ (আ) কারাগাের কাটােনার সময় তাঁর সােথ থাকা একদল বন্িদর কারামুক্িতর পর
তারা যখন বাদশার দরবাের িফের যাচ্িছল তখন বেলিছেলনঃ উজকুর্িন ইন্দা রাব্বাক অর্থাৎ বাদশার কােছ আমার কথা স্মরণ কেরা!হযরত
আবু বকর সম্পর্েকও শাফায়াত কামনা সংক্রান্ত একিট বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ রাসূেল েখাদা (সা) এর েরহলােতর পর িতিন নবীজীর েচহারা
মুবারক উন্েমাচন কের হযরত আলী (আ) এর মেতাই বেলিছেলনঃ েহ রাসূেল েখাদা (সা)! আমার বাবা-মা আপনার জন্েয উৎসর্িগত!আপিন জীিবত
এবং মৃত উভয় অবস্থােতই িছেলন পূত-পিবত্র! আপনার পেরায়ারেদগােরর কােছ আমােদর কথা স্মরণ করুন!
সালািফয়ারা েযেহতু মানুেষর আত্মার েদহিবচ্িছন্ন স্বাধীনতায় িবশ্বাস কের না িকংবা মৃত্যুর পর আত্মার অমরত্েব িবশ্বাস কের
না, েসেহতু তারা মেন কের নবী-রাসূলগণ িকংবা আল্লাহর অিল আওিলয়া আর পুণ্যবান বান্দােদর আত্মাও মৃত্যুর পর িনশ্িচহ্ন হেয় যায়।
েসজন্েয তােদর ধারণা েয বস্তুর েকােনা অস্িতত্বই েনই তার কােছ শাফায়ােতর আেবদন করার েকােনা মােনই হয় না, তাই তােদর কােছ
শাফায়ােতর আেবদন করাটা িবেবক-বুদ্িধর পিরপন্থী কাজ। পিবত্র েকারআেনর বহু আয়ােত মৃত্যু পরবর্তী আত্মা বা রূেহর েবঁেচ থাকা
সম্পর্েক বর্ণনা থাকা সত্ত্েবও সালািফয়া মতবােদ িবশ্বাসীরা এ ধরেনর িচন্তাভাবনা িনেজেদর মােঝ লালন করেছ।
আেলম ওলামাগণ শাফায়ােতর ব্যাপাের ইিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ কেরন এবং তাঁরা ইবেন তাইিময়া িকংবা মুহাম্মাদ িবন আব্দুল
ওহােবর বক্তব্যেক ইসলামী দ্বীেনর িবেরাধী বেল মেন কেরন। এ বক্তব্েযর পক্েষ আমরা কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরার েচষ্টা করেবা।
খিলল আহমাদ সাহারানপুির হানািফ ( জন্ম:১৩৪৬ িহঃ) বেলেছনঃ "েদায়ার সময় নবী-রাসূলগণ, েনককার সােলিহনগণ, অিল আওিলয়াগণ, শিহদগণ
িকংবা িসদ্িদকীনেদর শরণাপন্ন হওয়া বা শাফায়ােতর জন্েয তােদঁর সহায়তা েনওয়া আমােদর এবং আমােদর আেলম সমােজর দৃষ্িটেত জােয়য,
চাই তাঁরা জীিবতই থাকুন িকংবা মৃত-তােত েকােনা পার্থক্য েনই। মানুষ েয েদায়ার মােঝ বা মুনাজােত বেল: েহ েখাদা! অমুেকর
ওিসলায় তুিম আমার েদায়াটুকু কবুল কের নাও! আমার চািহদা পূরণ কেরা-তােত েদােষর িকছু েনই।"
আেরকজন িবখ্যাত মনীষী হেলন বায়হািক। িতিন বর্ণনা কেরন: দ্িবতীয় খিলফার েখলাফেতর সময় এক বছর খুব খরা িগেয়িছল। েস সময় হযরত
েবলাল কেয়কজন সাহািবেক সঙ্েগ িনেয় রাসূেল েখাদা (সা) এর রওজা েমাবারেক িগেয় বলেলনঃ "েহ রাসূেল েখাদা (সা)! েতামার রেবর কােছ
েতামার উম্মােতর জন্েয বৃষ্িট চাও...ৈনেল ধ্বংেসর আশঙ্কা রেয়েছ।" িনর্ভরেযাগ্য ব্যক্িতত্ব ও িবিশষ্ট ইসলামী মনীষী আলী ইবেন
আহমাদ সামহুিদ তাঁর েলখা ভাফাউল ভাফা গ্রন্েথ িলেখেছনঃ "আল্লাহর দরবাের সাহায্য প্রার্থনা করা বা শাফায়ােতর আেবদন করার
জন্েয রাসূেল েখাদার শরণাপন্ন হওয়া,তাঁর সুমহান ব্যক্িতত্ব ও মর্যাদার আশ্রয় েনওয়া তাঁর জন্ম-পূর্ববর্তীকাল, জন্ম-



পরবর্তীকাল,তাঁর মৃত্যুর পর, আলেম বারজােখর সময় এবং পুনরুত্থান িদন-সবসময়ই জােয়য।"
এরপর হযরত আদম (আ) এর তাওয়াসসুল বা ইসলােমর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর শরণাপন্ন হবার িবখ্যাত বর্ণনািটও উল্েলখেযাগ্য।
ঐিতহািসক ঐ বর্ণনািট এেসেছ হযরত ওমর ইবেন খাত্তাব (রা) েথেক। হযরত ওমর (রা) বেলেছনঃ হযরত আদম (আ) অবিহত হেয়িছেলন েয ভিবষ্যেত
ইসলােমর নবী (সা) পৃিথবীেত আসেবন, িতিন তাই আল্লাহর দরবাের আরিজ েপশ করেলন এভােবঃ "েহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা) এর ওিসলায়
েতামার কােছ ক্ষমা প্রার্থনা করিছ।" ইসলােম শাফায়ােতর িবষয়িট আল্লাহর সােথই সম্পর্িকত তেব আল্লাহর অনুমিতক্রেম
অন্যান্যরাও শাফায়ােতর আেবদন করেত পােরন। সূরা মািরয়ােমর ৮৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ "েয দয়াময় আল্লাহ্র কাছ েথেক
প্রিতশ্রুিত গ্রহণ কেরেছ, েস ব্যতীত আর েকউ সুপািরশ করার অিধকারী হেব না।" একইভােব সূরা ত্বা-হা'র ১০৯ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছঃ "দয়াময় আল্লাহ্ যােক অনুমিত েদেবন এবং যার কথায় সন্তূষ্ট হেবন েস ছাড়া কারও সুপািরশ েসিদন েকান উপকাের আসেব না।"
এখন প্রশ্ন হেলা আল্লাহ েকন তাঁর েকােনা েকােনা আওিলয়ােক শাফায়ােতর অনুমিত িদেলন? এর উত্তর হেলা মানুেষর মােঝ তােদঁরেক
মর্যাদাবান িহেসেব তুেল ধরা। নবীজী বেলেছনঃ "িতিনিট দল আল্লাহর কােছ শাফায়াত করেব। নবীগণ, আেলমগণ এবং শহীদগণ।" তেব েসইসব
পাপীই আওিলয়ােদর শাফায়ােতর আশা করেত পাের যারা িনেজেদর গুনাহর কারেণ অনুতপ্ত হেয় যথার্থই তওবা কের এবং তারপর নবী-রাসূলেদর
প্রদর্িশত পেথ িঠকঠাকমেতা চেল।
 
২০ তম পর্ব
 
তাওয়াসসুল একিট বহুল পিরিচত শব্দ। তাওয়াসসুল একিট েদায়ার উপায়। তাওয়াসসুল আল্লাহর প্রিত মেনােযাগী হবার একিট দেরাজা।
পািরভািষক অর্েথ বান্দার হাজত পূর্ণ করার জন্েয আল্লাহর কােছ েকােনা বস্তু িকংবা ব্যক্িতত্বেক মাধ্যম িহেসেব দাঁড় করােনাই
হচ্েছ তাওয়াসসুল। ইসলােম এেসেছ মানুষ িতনিট উপােয় আল্লাহর কােছ তাওয়াসসুল অন্েবষণ করেত পাের।
এক, িনেজর ব্যক্িতগত েনক আমেলর সাহায্েয। অর্থাৎ বান্দা তার েনক আমলগুেলােকই আল্লাহ এবং তার মােঝ েসতুবন্ধন সৃষ্িটকারী
মাধ্যম িহেসেব দাঁড় করােত পাের এবং আল্লাহর কােছ প্রার্থনা করেত পাের ঐ আমলগুেলার ওিসলায় েযন আল্লাহ তার হাজত পূর্ণ কের
েদন।
তাওয়াসসুেলর দ্িবতীয় উপায়িট হেলা আল্লাহর মেনানীত এবং প্িরয় বান্দােদর েদায়ােক তাওয়াসসুল বা মাধ্যম িহেসেব দাঁড় করােনা।
তার মােন হেলা আল্লাহর ৈনকট্য লাভকারী বান্দােদর কােছ তার জন্েয েদায়া চাওয়ার আেবদন করা। েযমনিট পিবত্র েকারআেন হযরত ইউসুফ
(আ) এর গল্েপ আমরা লক্ষ্য করেবাঃ

ইউসুফ (আ) এর ভাইেয়রা যখন তােদর কৃতকর্েমর জন্েয অনুতপ্ত হেলা তখন তারা েগল তােদর িপতা হযরত ইয়াকুব (আ) এর কােছ। পিবত্র
েকারআেন সূরা ইউসুেফ এই ঘটনার িববরণ রেয়েছ। ইউসুেফর ভাইেয়রা তােদর িপতােক বলেলাঃ "েহ িপতা! মহান আল্লাহর কােছ আমােদর পােপর
জন্েয ক্ষমা প্রার্থনা কেরা। বেলা েয আমরা ভুল কের েফেলিছ।" ইয়াকুব (আ) জবােব বলেলনঃ "আিম শীঘ্রই আমার পেরায়ারেদগােরর
দরবাের েতামােদর জন্েয ক্ষমার আেবদন জানােবা। আল্লাহ অেনক ক্ষমাশীল এবং েমেহরবান।" এই আয়াতগুেলা েথেক েবাঝা যায় হযরত
ইয়াকুব (আ) এর সন্তােনরা েদায়া এবং এস্েতগফােরর জন্েয তােদর িপতার শরণাপন্ন হয় এবং তােকঁ তােদর ক্ষমার ওিসলা িহেসেব
সাব্যস্ত কের।

তাওয়াসসুেলর তৃতীয় উপায়িট হেলা আল্লাহর কােছ যােদর িবেশষ সম্মান ও মর্যাদা রেয়েছ েসইসব ব্যক্িতত্বেদর শরণাপন্ন হওয়া বা
তােদরেক মাধ্যম িহেসেব গ্রহণ করা। নবীজীর সাহাবােয় েকরােমর মােঝও এ ধরেনর তাওয়াসসুেলর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।
েকােনা মুসলমানই েনক আমেলর সাহায্েয আল্লাহ তায়ালার সােথ তাওয়াসসুেলর ৈবধতার ব্যাপাের সন্েদহ কের না।
অথচ ওহািবেদর িবশ্বাস তাওয়াসসুল প্রার্থীর উিচত নয় েকােনা ব্যক্িতর শরণাপন্ন হওয়া এবং এরকম বলাঃ 'েহ েখাদা! আিম েতামার
পয়গাম্বেরর ওিসলায় েতামার আশ্রয় গ্রহণ করিছ।' ওহািব মতবােদর দৃষ্িটেত এ ধরেনর তাওয়াসসুল করা ভুল এবং এ ধরেনর আমল যারা কের
তােদরেক তারা মুশিরক বেল মেন কের। অথচ আহেল সুন্নােতর অেনক বেড়া বেড়া আেলেমর বক্তব্য এবং েলখােলিখেতও রাসুেল েখাদা (সা) এর
#প্রিত তাওয়াসসুল করার ব্যাপাের বহু বর্ণনা রেয়েছ। তােদঁর েলখায় কখেনাই এ ধরেনর তাওয়াসসুলেক িশরক বেল উল্েলখ করা হয় িন।


